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বসন্ত । 


স্বভাঁবতঃ হুইয়ে উদয়, 
স্বীরকার্ধয শিশির অময়, 
ক্রমে করি সমাধান, হুইলেন অন্তর্ধান, 


বসন্তের জাঁনি আগমন, 
মহা'নন্দে হইয়ে মগুন, 
যুদুল ভাবেতে অতি, দক্ষিণ হুইতে গতি, 
করিতেছে মলয় পবন । 


উত্তর প্রদেশে ছিমীলয়, 
শীতে ভীত হয়ে অতিশয়, 
ভাই বুঝি সমীরণ, দক্ষিণে মলয়ে রণ, 
_ কিন্তু এবে শীতান্তে উদয় । 
১ 


(২ ) 


বোধ হয় বসন্ত রাজার, 
তাই মৃদ্কুমৃছস্করে, . প্রঞ্জীবর্গ ঘরে ঘরে, 
আগমন করিছে প্রচার । 


অথব) প্ররুতি প্রিরসীরে, 
বসন্ত সম্তেষ করিবীরে, 

পাঠান সৌগন্ধ ভার, অনুমতি ক্রমে তীর, 
গন্ধবছ বহে ধীরে ধীরে | 


কুছরিছে কোকিল কাননে, 
শ্রবণ রঞ্ভন মধু গীনে, 

বোধ হয় প্রিয় পাখী, বসন্ত আগত দেখি, 
শাখি' পরে আনন্দিত মনে | 


আসিতেছে বসন্ত রাজন্‌, 
তাই বুকি যত পিকগীণ, 

 পুলকে পুর্ণিত কার, মধুর সঙ্গীত গীন্র, 
ফুকারিছে নকিব যেমন। 


কেন কেন কোকিল এমন, 
অঙ্গে ঢাকফি পল্লব বসন, 


(৩) 


বমিয়ে শাখামদমে, মনঃ ভুর্িকর গানে, 
করিতেছে সুপ বরিষণ। 


কুচ্ছিত ভাবিয়ে নি্জকায়, 
তাই বুঝি বসিয়ে শাখায়, 

আছয়ে কোকিল পাখী, পল্লব মাঝারে ঢাঁকি, 
লজ্জা! হেতু অঙ্গন। দেখায়। 


জানে নাই বুঝি পিকবর, 
এজগীতে গুণের আদর, 

দেখিলে গুণরতন, সকলে করে যতন, 
গুণহীন রূপে নাছি দর। 


এইরূপে পেয়ে সমাচার, 

আগমন বসন্ত রাজারঃ .. 
স্বভাব সুন্দরি সতীঃ নিকটে জানিয়ে পতি; 

বেশভূষা করে আপনার । 


করেছেন বসন্ত প্রেরণ, 
অন্ুচর মলয় পবন» 

তাই আনন্দিত ছয়ে, বুঝি দ্বিসন্ধ্যা লইয়ে, 
সতী করে সুখ সম্ভাবণ। 


( ৪) 
 জিরজম ঘেজন যাহার, 
অবিভৃষ্ভ কথায়. তারার 
হয়. তার। পরম্পর, সে কথা শুনিলে পর, 
তু ইচ্ছাশুনে বার ৰার। | 


জ্ঞান করে ভাঙার ছুজন, 
অভিনধ.সে কথ আবরণ, 

তাই. তাঁর ইচ্ছ| করেঃ বারম্বার শুনিবারে, 
প্রিয়জন: সম্বন্ধ ৰচম ॥ 





সমাচার দিল যদি মলয় পবন, 
স্বভাবে ্ুুসজ্জ তাঁই বন উপবন, 

করি শব্দ মার মার, উদয় আসিয়ে মার, 
একেম্বর মহামার করিছে তখন, 
তাই বুধি শীত সৈন্য করে পলায়ন । 


উত্তরের বাঁয়ু ছিল শীতের সারথি, 
ভঙ্গ দিল-রণে দেখি রতিপতি রী, 

নারখি ফিরাঁয় রথ, শীতসহ্ছজে বিরত, 
লজ্জা হেতু নির্জন গণসেতে বুঝি গতি । 


(৫) 


কুলুমান্ত্র সমুদিত দেখি-যে ভুবনে, 
শাণিভ শরের প্রায় কুস্থম কাননে, 
ক্রমে ক্রমে শোভ। পায়, মলয় পবন ভাঁয়, 
গন্ধ লয়ে দেই কথ! কহে স্থানে স্থানে, 
শীত যেন পলাঁইছে নে কথা শ্রবণে। 


কমণীয় ভীবে অতি কানন নিকর, 
কুস্থম ভূষণে অতি হয়ে শোভ| কর, 
কতই সুখ প্রসবে, তাই বা ভাবুক সবে, 
সেই ভাব দরশনে স্ুখিত অন্তর, 
বসন্ত-ভ্রমণে রত হয় নিরন্তর | 


ফুটেছে কাননে নাগ কেশর সকল, 
ছুটেছে মধৃপ, মধমক্ষিকীর দল, 

পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে, আঁিয়ে ভ্রমণ করে, 
লু্ূভীবে মুগ্ধ হয়ে করি মদকল, 
গলিয়ে পড়িছে তাঁছে রজ অনর্থল। 


সে ভাব ভাবুক জনে করি দরশন, 
ভাবিছে কন্দর্প বুঝি করেছে স্থাপন, 
শণিতে শর নিকর, তাই শীণ মনোহর; 
ঘন ঘন শর বুঝি করিছে ঘর্ষণ, ূ 
পরাগ ছলেতে অন্িকণার পতন। 


(৬) 


অধব] স্বভাব সতি পতির,কাঁরণ, 
আতিপাত্র পে পুষ্প করেছে ধারণ, 

যখ। রজতের কাঁজে, মাঁণিক মাঁথেতে সাজে 
মনোহর সেই ভাব ঝারি দরশম, 
মোহিত ছতেছে ছেরি পস্থজম গণ। 


রমণীয় ভাঁবে অতি রসাল লতিকাঃ 
শোঁভিছে কানন মাঝে মুদিত মালিক, 
ভ্রমর দেখিয়ে কাছে, বুঝি ধনি নিবাঁরিছে, 
বাযুভরে যেন শাখা সঞ্চবলি বালিকা, 
মধুপ যে স্খদাঁতা জানে কি কলিকা | 


স্মভাঁৰ স্রন্দরি সহ বসন্ত বিলাস, 

করিবে বলিয়ে ভাই ফুটেছে পলাশ, 
দৃশ্য অতি মনোহর, কিন্তু অরণ্য ভিতর, 

সৌরভ বিহীনে নাই গৌরব প্রকাশ, 

ভ্রমে-ও ভ্রমর তীহে নাহি করে বাঁস। 


কিংশুক কুস্তম ভাব দেখিয়ে কাঁননে, 

ধীমাম্‌ ভাবুক জন.ভাঁবে মনে মনে, 
েমন স্ম্দর কায়। দূর হইতে শোভাপাঁয়, 

গুণহীন হয়ে অতি বসনে ভূষণে, 

বাঁহা আড়ঘরে সেই মত পুম্পবনে। 


( ৭) 


অথব] আত্মভূ বুধ ধরিয়াছে বাঁশ, 
প্রফুল পলাশ রূপ, অনল. ঘমাল, 

যেন সেভার দেখিয়ে, শীত অভিভীত' হচ্সে, 
স্বভাব রাজাত্যজিয়ে করিছে প্রস্থণান? 
পরধজয় হয়েছে বলিয়ে জিয়মধন | 





বিটপী বিপিন মাঝে পাইয়ে. সময়, 

নব কিশলয় সবে করেছে ধারণ, 

বিদ্রম মগ্ডিত দ্রম শাখা সমুদয়, 

মরি কিবা শোভ1 তাহে হয়েছে এখন | 


মু মৃদু বহিতেছে মলয় পৰন, 

ঈষৎ ভুলিছে নব পল্লব তাহীয়, 
মেছলে শ্বভাঁব যেন কর প্রসারণ 
করিয়ে অহ্বান করে বসন্ত রাজায়। 


ফুটেছে কুসুম, ফল ফলেছে কাননে, 
বোধ হয় বসন্তের সন্তোষ কারণ, . 
স্বভাব সুন্দরী যেন অতি সযতনে, 

নুতন পল্লব করে করেছে ধারণ । .. 


(৮) 
ফল পুষ্প ভারে. শাখা অবনত করি, 
শাখিগণ শে ভিতেছে তন্দর কাননে, 
পতি দেখি যেন সতী স্বভাব সুন্দরী, 
নঅমুখধী হুইন্সাছে লজ্জার কারণে । 


কানন লতিক অতি কমনীয় ভাবে, 
কত শোভাপায় নব কুম্থম ভূষণে, 
দরশনে সেভাবে ভাবুক জন ভরবে, 
সেছলে স্বভাব বুঝি শোঁভিছে কাঁননে 


নবীন পল্লব শাখা! করিয়ে ধবরণ, 
ঈষৎ প্রফুল্ল নব লতিকা হয়েছে, 
সেছলে প্রকৃতি করি পতি দরশন, 
মবীন1 ভাঁবেতে যেন মৃছু হাঁদিতেছে 


ফুটিয়াছে ফুল তাই মধুকণ? তাঁর, 
লগ্গিয়াছে লতিক। অঙ্গেতে সমুদয়; 
সেভাবে স্বভাব গলে যেন ফুলহা!র, 
তাই মকরন্দ গন্ধ ব্যাণ্ড অঙ্গময় । 


নীচিছে লতিক! বন বায়ুর চপলে, 
স্বভাব বালিকা যেন পতি দরশনে, 


( ৯. ) 


পরম আহ্মদে ক্ষুত করে2লইছালেন... 
মনোহর শোড়। কারি ছজেছে করননে 


তকরাজী মাঝে বঙ্দস্লডিফা জল? . 
রৃতন পল্লবে শোভে পর্ণশাল। প্রায়, 
বসন্ত সহিত ফেলি করিবে তাহবন্ধ |. 


জাতি যুখী মালতী কুন্ুম নান। জাতি, 
বকুল প্রভৃতি স্কুল ফুটেছে বিস্তর, 
সৌঁরভে গৌরবান্িভ-হয়ে দিবারাতি, 
সুখ প্রসবিছে কত কামন-নিকর । 


কোন রৃক্ষ নবীন পল্পৰে শোভাপায়, : 
কোন বিটপীর শ্বীরে মুকুল উদ্মত, 
কার শিরে মঞ্জীরী গুঞ্জরে অলিতায়, 
ফুল ফল চি রি তক কত। 


যৌবন উদয়ে ষখা হয়ে দুশটোভিড। 
মনোহারিণী ঘুরতি ধরে জীবগপ,... 
মেইমত বসন্ত হইসে সমুদিত/- 
সুসজ্জ করেছে ফিৰা বম উপরন 


(১০ ) 


বসন্ত প্রভাবে*শেশভা ছক্েছে কেমন, 
জ্ঞান ছয় সুষ্থগয় ঘেন সর্ধ্বক্থান। 
মনোহর সেইতাব করি দরশন, 
যুবাপ্রীয় নেচে উঠে টি প্রাণ। 


নাছি শীত রী বাটি তুষার প্রভৃতি, 
তাই আনন্দেতে ক্রীড়া" করে জীবগীণ, 
সুরভি বন ভরে হয়ে মন্দগীতি, 
মধু বৃষ্টি করে তাছে মলয় পন! 


এইরূপে সমুদিত বসন্ত সময়, 

মনোহর ভূষণে ভূষিত সমুদয় |. 

নিশীর মলিন ভাব শিশির সময়ে, 
জানা যেত চনক্দ্রভাঁর। ভাব নিরখিয়ে । 
হিমে ধুমে আচ্ছন্্র খাকিত নভোদেশ, 
তারাগণ বোধ হুতে। খদ্যোৎ বিশেষ। 
যে চন্দ্র লোকে পুলকিত ত্রিভুবন, 
তিনিও মলিন ভাঁতি দিতেন তখন । 
এখন হয়েছে যেই নভঃ নিিরফল,; 
বিমল কিরণে ভাই হয়েছে উজ্জ্মল। 


( ১১ 
নিশিযোগ্ে-শশীর মুষম! অভি্থয়ঃ: 
সে মধুর ভাব ছেরি মনোমুগ্ধ ছয্ | 
বোধ হয় বিধুবুঝি হবে অনুচর,' 
বসন্ত দেখিয়ে-'ভাই সন্তোষ কস্তর.। : 
হেখণ সুখ সখ! কর করিয়ে ধরণ). 
গ্রাম পল্লী নখীরাদি বন উপবন। .. 
বসন্ত আমিয়ে সাজায়েছে এ মকল, 
তাই শশী সাজাইছে গণ্ণন মগডুল। 
নীলবর্ণ নভঃস্ঘলে নক্ষত্র নিকর,, 
অখহ মরি ছুইয়শছে কিব। শোভাকর । 
বন্ধু দরশনে বুঝি করিয়।! আমোদ, 
শূন্য সরসি সঙ্গিলে ফুটেছে কুমুদ। 
কনক কুসুম তাঁই উজ্জ্বল হয়েছে, 
নিশি দরশনে বুঝি শশীকে ঘেরেছে। 
সেভাব ভাবিয়ে মনে যেন সুধাঁকর, 
সন্তোষ করেন সবে দিয়ে স্ুধাকর | 
এইরূপ অপরূপ মোহিনী শোভায়, 
শোভিত হয়েছে শশী নক্ষত্র সভায় । 
বসন্ত প্রভাবে কুম্ছুমিত সমুদয় 
তাঁই শশী শূন্য দেশে হুইয়ে উদয়। 
কনকের ফুলরাঁশি লইয়ে যতনে, . 
সুখে স্থাপিয়াছে বুঝি আকাশ কাননে | 


(আহ) 


স্বভাব "সঙ্গী নাভী থেক শই-ছুলৈ, ডি 
স্থাপন।কগ্েছেবুজ্ধিনীলবতগ্জে | 
বসন্ত সন্তোষ হেতু, দিখারিআদতপত 
চক্দ্রসহ তারশাণে কারি উত্তাপ" |, 
যথখ। নীল 'ধক্ত্র সাজে -হীরকের ফাঁজে, 
কনক কুগুল যেন শৌোভিজেছে মাকে । 
এইরূপ অপরূপ স্বভশবের ভাব, 
দেখিয়ে ভাবুক জনে ভাবে নান! ভাব 
মনোহর হয় কির বসন্ত সময়, 

শুন্য দেশ গুভাতি শোভিত সমুদয় | 
রসময় ভাঁধের উদয় অর্ধস্থানে, 
রসায় ধধির মম সময়ের গুনে । 

স্তরস সময়ে সবে সয় হৃদয়, 

নিরস তকর দেখ নব"কিশলক়্ | 
কতরস প্রসধিচ্ছে কান মিকরঃ 
পুষ্পরসে বশীভূত যত মধুকর | - 
স্ুরন ফলের রস করি আত্ঘাদন, 
পাখিরাস্ুস্বরে করে রস বরিষণ। 
রসিক জনেতে রস অন্বেষণে ভাবে, 
এমনি সম্নয় রস খাফে দশস ভাবে । 
ধারণ করিয়ে অবয়ব 'রসময়চ 
কতরস করে ত্যজি মলয় আলয়। 





€ ১৩) 


কাননে কুস্ম রস করিক্ে হরণ, 

রসে অভিষিক্ত করে আসিয়ে পবন | 
কুসুমের মধুধন ছরে চোর প্রায়, 
জগ্গীতের ষতজন তবু যশ হায়। 
সকলের উপকার কফরিন্ডে পবন॥ 
স্থরভি অশনিছে খুজি বন উপবন। 
সকলের সুখে স্থখী সে জগত গ্রাঁণ, 
সংকন্প তুষিতে তাঁর জগতের প্রাণ । 
এমন স্থুখের কাল আর নাছি হয়, 
বসন্তে সন্তোষ তাঁই সবার হৃদয় । 
পরম আনন্দনীরে করি সবে সরান, 
সুখ সহবাসে সুখী সকলের প্রাঁণ | 





কিবা শোভা বসন্ত সময়, 
সুখ সর্বস্থানময়ঃ 
বাল্য ব্বদ্ধবুবা সবে আনন্দ হৃদয় | 
শাখি শাখা পরে পাখিখণ, 
হয়ে আনন্দে মীন, 
আলাপিছে মৃছুতীন শ্রবণ রঞ্জন । 
মধুপানে মন্ত মধুকর, 
হযে অরণ্য ভিতর, 
শুণ গুগ রধে গীম করে মনোহর । 
চর 


(১৪) 


একে ধরি প্রস্থন ভূষণ, 
আছে অতি স্থুশোোভন, 
স্রবে গেধরবধন্বিত তাহাতে কানন । 
স্বভাবের শোভা সমুদয়, 
&সই স্খের সময়, 
দেখিয়ে মধুর ভাব মনোমুগ্ধ হয়| 
সময়ের কেমন প্রভাব, 
মনে হয় আবির্ভাব, 
কিজনি কেমন এক সৃতন যে ভাঁব। 
পেয়ে সেই সময় রতন, 
জ্ঞান করে সর্বজন, 
সুখ যেন মুক্তিমান করিছে ভ্রমণ 
তাই বুঝি জীব জন্তুণণ, 
ভ্রমি বন উপবন, 
স্টখসহ সদ। যেন করে আলাপন । 
দেখ সেই সময়ের গুণে, 
সুখী হয় সর্বজনে, 
পরম্পর প্রণয় বাসনা মনে মনে । 
গেলে সেই প্রণয়ের পাশে, 
বল ভয় কারে বাসে, 
লজ্জরূপ নদী জলে আর কি সে ভাসে । 


( ১৫) 
মিলে গেলে প্রণয় নাৰিকঃ 
বাড়ে আনন্দ অধিক, 
সে সময়ে লক্ষ নাহি করে কোন দিক। 
হলে সেই লজ্জীনদী পার, 
জ্ঞান নাহি খাঁকে অস্্ 
কুপথে গমন রোধ কে করে তাহার । 
তবে এক আঁছয়ে উপায়, 
পাঁর নাছি হয় তায়, 
ধৈর্য্যরপ ঝড় যদি তার দেখা পাঁয়। 


পটু যদি নাবিক প্রণয়, 
তবু করে নয় ছয়, 
সেই লজ্জীতরঙ্গিণী তরঙ্গ নিচয়। 
ধীরশীন্ত স্বভাব যেজন, 
অতি হয়ে সযতন, 
সে সময় সতর্কেতে করে সে যাঁপন। 
নিক প্রতি সমুদয়, 
বটে উত্তেজিত হয়, 
স্বীয় কর্ে ব্যস্ত যদি পেয়ে সুস্ময় | 
তবুবৈধ বিচার বিছিত, 
কর] জ্ঞানীর উচিত, 
প্রন্বত্তির পরতন্ত্র বল কি এরীত। 


( ১৬ 9 


যে প্রবৃত্তি প্রবল যখন, 
হয় করে জ্ঞানিজন, 
বুদ্ধি বৃত্তি দ্বার। ন্যায্য শানন দমন । 
তাই বলি হবে সাবধান, 
ঞঞজ্জবি বিধির বিধাঁন। 
সেই হয় সতর্ক যে জানে সে সন্ধান । 
কালের কুহকে ভুলে যেই; 
আছে পূর্বাপর এই, 
বৈধাবৈধ বিচার করিতে নারে মেই। 
তাঁই জ্ঞানি জ্ঞানরত্ব ধন, 
যত্বে করি উপার্জন, 
সময়ে সময়ে করে সুখ সন্দর্শন। 








স্বভাব সুন্দরী সনে, :. বসন্ত বিলাল বনে, 
বিরাঁজেন সন্তোষ অন্তরে | 

কিবা সুখ সে সময়, আনন্দ সর্বত্র ময়, 
নিরামদ্দ ভাঁসে চক্ষুনীরে || 

প্রতি স্বনিকেতন, বুঝি করিয়ে যতন, 
সাঁজায়াছে পতির সেবায়। 

তাই এমত্ত্য তৃবন, . আদি উপবন বন, 


শোভা যুক্ত সর্বত্র দেখায় || 

সুখে দিবন যাঁমিনী, বুঝি স্বভাব কামিনী, 
পতি সহ করেন বিলাস। 

তাই সেই ব্যবহারে,  চামর ব্যজন করে, 
মৃছ মৃহ মলয় বাতাস | 

বুঝি সন্তোধিতে পতি, স্বভাব সুন্দরী সতী, 
বিভূষিত কুম্থুম ভূষণে | 

তাই ম্থরভি নিচয়, সৌগন্ধে প্রমোদময়, 
করিয়াছে সমুদয়.স্থানে || 


( ১৮) 


ফলেছে ন্বরস ফদ, . . স্তপ্ভাৰ সতী সকল, 
বুঝি পতি সেবার কারণ । 
বাখিয়াছে যত্ব করে, পল্লব পাত্র মাঝারে, 
যেন বিদ্রমাধার শোভন ॥ 
এইরূপ দস শোঁভিছে স্বভাঁব-কায়, 
বসন্ত সম্তোষ জলে ভাসে। 
থাকিতে না পারি আর, গ্রীন্ম খতু অধিকার, 
করিতে ত্বরিত অতি আমে । 
জানি আপন সময়, ঘোষণণ সর্বত্র ময়, 
করিলেম রোষাল ভীবেতে ॥ 
তাই যত অন্ুচর, আমি রাজার গোচর, 
উপনীত হয় আজ্ঞামভে। 
মলয়ের সমীরগ, উপস্থিত দেখি রণ, 
্রীত্বরাজ রক্তিম রাঁশেতে; 
ভাবিয়ে রাজার বল, হুইয়ে অতি প্রবল, 
বেখে বহে দক্ষিণ হছইতে। 
যে রাজ যেমন হয়, অনুচর সমুদয়, 
তাহারা তেমনি ভাবে থাকে) 
বসন্তের অধিকারে, শীন্তমুত্ি সবাঁকাঁরে, 
জ্ঞান ছতে। সে আকার দেখে। 
পুর্ব্বে এই গৃন্ধবছ, সুরভি ভার ছুর্ব 
বন করিত মৃদু ভাবে? 


( ১৯ ) 


এখন পেয়ে দল, নেই ভাব সমুদয়, 
তিরোভীব শ্রীব্মের প্রভাবে | 

মধ্যে মধ্যে দিম শেষে, প্রবল ভাবে বিশেষে, 

করিতে শক্র শাঁমনঃ | কন্ধি্দ শন্‌ শন, 
ভীবণ ঝটিক! প্রকাশিয়ে | 

কোথ)। ছতে আনে গিয়ে, মেষজাল উড়াইয়ে, 
ধরি অতি রিশণল মৃরতি ; 

এমনি আবার ভায়, বেগেতে বহিয়। যায়, 
রসাতলে ভুবায় ব1 ক্ষিতি। 

ঘন ঘন ঘরষণ, হয় সদা ঘনগণ, 
অনল নিঃমরে তাহা হতে; 

সেই ভয়ঙ্কর শব্দ, অবণে জীবন স্তব্ধ, 
ভীত ভাই বসন্ত রণেতে। 

কত করে বজ্পাত, করিতে শক্র নিপাত, 
অতিশয় উৎপাত করিয়ে; 

বোঁধ হয় বাগরৃষ্টি। ছলে করে শিলার, 
সডিনাঁশ ইচ্ছ' প্রকাশিয়ে | 

সেই ভাব দেখে শুনে, বসন্ত বিরন মনে, 
রণে বুঝি হইয়ে বিজয় ; 

যাঁন তাঁই দেশীস্তরে, অতি ছুখিত অন্তরে, 
স্বভাব ত্যজিয়ে মহাশয় | 


( ২৭ ) 


যাছার1 শান্ত জদ্ভাব, এরূপ ভীষণ ভাব, 
মা পারেন ক্ষদীচ দিতে 2 

শ্রীষ্খের গৌরবরক়্)।  -- ঘয়ন্তের পরাজয়, 
বোগ-ছয় হইল জগতে :. 





_ বসন্ত নহিত যদি ্রীন্ম খতুষর: « 
সমর করেন গৈয়ে স্বীয় অধ্রিকাঁর, : 
তাই তার প্রভাব দেখিয়ে প্রভাঁকর': 
খরতর করজাঁল করেন বি্তারঃ 
সম্মুখ সমরে মত্ত দেখি খতুরাজে? 
তাই বুঝি হু্ধ্য এল সমরের নাজে। 


রণ বেশ তাই রাগে লোছিত বরণ, 
প্রহরণ সম ধরি কিরণ বিশাল, 

সমুদিত রবি বুঝি সমর কারণ, 
বসন্ত পলাঁয় তাই ভাবিয়ে ভয়াল, 

ভয়ঙ্কর দিনকর কর দরশনে? 
ভাঁবিছে ভীবুকচয় কত ভাঁব মনে। 


রণরলে রৌধান্বিত রাবি মহাশয়, 
তাই বুঝি আনিয়ে করেন মহাঁমার ; 


( ২১ 0) 


অনল সমান তীন্ম্ম লিধীতি বিচয়, 
বেগবান বাণ প্রায় করিক্ষে বিস্তার 3 

সে ভাঁব দেখিয়ে এই হয় অনুভ্ভব $ 
ভয়ে বুঝি বসন্ত হয়েছে পরাভৰ | 


সমর তরঙ্গে রঙ্গে নিমগ্ন হইয়! 
সতত শাণিত শর প্রায় ধে কিন্বণ, 

জল স্থল সমুদয় আচ্ছন্ন করিয়া! 
শক্তর শাসনে যেন করেছে স্থাপন 

কার সাধ্য পর্যটন করে সে সময় ; 
প্রতগ্ পাঁবক প্রায় পদবী নিচয়। 


একেত রোষাল ভাবে রবি করে রণ; 
ভয়ঙ্কর কর রাশি বিস্তার করিয়ে ১ 

আবার সাহায্য তাছে করে সমীরণ, 
আসিয়ে সমরে ভীম ভাব প্রকাঁশিয়ে ; 

অরিকে করিতে জয় অগ্নিলয়ে করে; 
ঘন ঘন শর যেন বরিষণ করে। 


যথ] দিনকর কর খরতর বাণ।' 
আচ্ছাদন কারণেতে নিবারণ পায়ঃ 
ছাসিয়ে আসিয়ে যেন পবন প্রধান, 


( ২২ ) 
এক মহুাণমার করে পশিয়ে তয়, 


অশপনি জগত্প্রাণ জিশীব। আশয়ে টু 
যান যেন যথা তথ যাঁতন! জ্বালিয়ে । 


এইরূপে মহাঁরণ করেন ভুজন, 
গ্রীষ্ম খতু অধিপের অনুমতি লয়ে ; 

সেভখব দেখিয়ে বুঝি যতজীবগীণ, 
সর্বদ] ঘর্মীক্ত দেহ যেন ভয় পেয়ে, 

সেই ভয়ে ঘরের বাছির নাছি হয় 
যতক্ষণ ভান্ুর ভীষণ কর রয়। 


বোধ হয় দিবা ভাগ যুদ্ধ করিবার 
সময় করেছে স্থির গ্রীষ্ম খতুবর ; 

তাই বুঝি বশ হয়ে দিবস তাহার, 
ধারণ করেছে ভয়ঙ্কর কলেবর; 

জ্ঞান হয় সেইমাঁন করি অন্ুমাঁন; 
দিনে দিনে র্দ্ধি তাই পায় দিন মাঁন। 


দক্ষিণের বায়ু আর যদি সে তপন, 
বিপক্ষ হইয়ে তাঁর। পক্ষপাত ক্রি 

শত্রু পক্ষে সহায়ত করিল ছুজন ; 
বসন্ত বিরসে তাই হলে দেশান্তরি, 


( ২৩) 


স্বভীব সুন্দরি আশ] ত্যজিয়ে তখন; 
একাকী প্রস্থান করে বসন্ত রাঁজন। 





শ্রীষ্ম খত ভাঁব দেখি হইয়ে বিস্ময় 
রে 
বুঝি প্রাঁণীর্গণ, 
ভয়েতে লুকীয়, স্বেদক্ত সবার কায়, 
পুনঃ পুনঃ পয়ঃ পানে 
অসুস্থ জীবন | 


তপন প্রতাপ দেখি তাঁপিত হুইয়ে 
রে 
কক নিচয়ঃ 
আঁসিত রঙ্গিণী তীরে, ক্লান্তি দূর করিবাঁরে, 
পাণি পাতি পাঁন করে 
প্রবাহের পয়। 


শশিকর সম ন্িপ্ধ ছায়ায় তখন 
রে 
যত পশস্থ জন, 
বসিয়ে বটের মূলে, বিশীম লভে সকলে, 
পরিত্যাগ করি তার! 
পথ পর্যটন | 


( 


ভয়ে যেন শবছীন স্তর সমুদয় 
য়ে 
মেদিনী মণ্ডল, 
কেবল আহ্বান করে, ডাঁকি নব জলধরে, 
চাঁতক কাতরে বলে 
দেজল দেজল। 


সবে বলে স্থক্টিরয় যদি বৃষ্টি হয় 
রে 
এভীম অময়, 
ভয়ঙ্কর ভাঙ্ুকর, শুকাইল সরোবর, 
জল বিন! জল জন্তু 
বিকল হৃদয় । 


নবীন পল্লব ল্লীন শাখিশীখ! শিরে 
রে 
খরতর করে, 
বসন্তের সৃষ্ট হয়, তাঁই নব কিশলয়, 
লয় যেন ক্রোধে শ্রীন্ 
খতুরীজ করে। 


প্রান্তরে তটিনী তীরে দিনকর কয়ে 
রে 
বালুকা নিচয়, 


( ২৫) 
যেন বহিময় বাণ»... কার সাধ্য পদদান, 
ত্যজে পাস্থৃচয়। 
কেন] জীনে মদগর্বে গর্বিত ভীহারা . 
রে 
যর] রাজপ্রিয়, 
যেন স্বীয় অধিকার,  ভীবে মনে এ প্রকার, 
সবে তিরক্ষার করে 
সদত অপ্রিয় । 
অনুভব ছয় এই এভাব দেখিয়ে 
রে 
রুঝি গ্রীম্ম রাঁয়। 
গ্কাপিয়াছে শরজাঁল। বালক! ছলে বিশাল, 
বিজয় হইয়ে তাই 
বসন্ত পলায়! 





মহানন্দে গ্রীষ্ম খতুরাজ,। 

স্বভীব সুন্দরী সু সুখেতে করে বিরাজ? 

করে যুদ্ধ ঘোরতর, বসন্তেরে দেশী স্তর, 
৩ 


(২) 


_ছুক্ষ হ্ছেতু গ্রীন্ঘ খতৃবরি, 
করেছেন দিবা অতি ধোখিতর হ্ডয়ঙ্কর ) 
খিয়েছে অন্ত তপন রণরক্জ' সমাপন 
করেছে।প্যেত। এখন হইয়পছে দর্দো্ছর 17১ 


ভয়ঙ্কর দিব যেন 
মনেই প্ররিমাণে মনোহারিণী নিশ] তেমন.) 
দিয়ে স্বিপ্ধকর ব্রাশি, সুশীতনর করে শশী, 
আনন্দ সলিলে ভাদসি, সকলে সন্তোষ হন | 


দিব। ভাগে সুর্যের সঙ্থায়ে, 
সমীর সমর সাজে পশিত যেন আনিয়ে, 
এখন্‌ পেয়ে সময়, ক্ুরভী সর্বত্র ময়, 
বিস্তর করিয়ে রয় য় ৃহৃভাধ ৭ প্রকাশিক়ে | 


নুচতুর হয় মেই জন, 
যখন, যেমন দেখে হু ভুরি তেমন ; 
পুর্ববে করি ঘোর রঙ্গ, _সাঁধি সমর তরঙ্গ, 


“ এ আখ ্তীত্খের আজ্ীঘহ, 


৭ 


দিনে পেয়েজস্ুদতি,: ছেনস:রগ পে মাতি, 
এখন যেই ডর ন্স্থাৰ রি নু । 


বিনা জাকির ও গা, নি 
বনাম সাধন হেতু তাই মৃদু মূ যান, 
যে ভাবে হকু. দিরম্েঃ: ছিল যেন রণ বেশে, 
বুঝি টি | রঃ ভ্রপ্বতেরি প্রাণ। 


একে ধাকরের কিরণ, 
তাঁতে শৈত্য সৌঁগন্ধ মান্দ্য ভাবে বছে পবন) 
মরি কিবা স্থুসময়। সন্তোষ সর্কাত্র ময় 
তাই প্রাণী মমুদয়, জুখেতে করে যাপন । 


স্থধাংশুর জুধাময় করে॥। 
সরসী-শিরপি বসে হাসে সন্তোষ অন্তরে 
কত কুমুদ নিচয়, দেখিয়ে কৌমুদী ময়, 
নাজায়েছে জলা শঙ্ন যেন স্বীয় করব্িরে ।, 


; . চাঁকচন্জ্র দেশি নভে দেশে, 
চকোর নিরুর-স্ুপ্ন। আশে আসে আসে পাশে; 
হেরি অতশু সমুদয়, অংশ তাই করে লর, 
পিয়ে জামন্দ হৃদয় সন্তৈয়'দলিলে ভাসে । 


(২৮) 
কোঁম কৌন নিশিতে আবার, 
দিবসের মত অশনি গ্রীষ্ম করে মামার ? 
ভয়ঙ্কুর সমুদয়, কার সাধ্য গুছে রয়, 
বাঞু এক্সি মৃদুবয় আছে কিনা বুঝ। ভার | 


এ ভাঁৰ করিয়ে দরশন, 
 বোঁধ হয় উদ্মাযুক্ত ছইয়ে গ্রীক্ম রাজন; 
যেন প্রতি ঘরে ঘরে, শক্র অন্বেষণ করে, 
বাস্ধু বামৃছু সঞ্চারে করিছে মৃছ গমন । 


 গ্রীক্ষকাঁলে মনোহর প্রভাত সময় ; 
স্বভাবের শৌভা ছেরি মন মুগ্ধ হয়। 
ঈষৎ স্ফ টিত কম কমল কানন; 
স্ুরভী বহুন ভারে মন্থুর পবন | 
অন্যান্য কুস্থুম শীন্ধ মিশীয়ে তাহায় + 
দিক আমোদিত করি মৃছু মৃছু যায়। : 
প্রাণীগণ সুখে করি সে বাজ সেবন $ 
দিবস নিশির গ্রীক্ষ হয় বিস্মরণ | 
পাখিখণ ক্রমে ক্রমে ত্যজিয়ে কুলায় ; 
শাখায় বসিয়ে সবে সুললিত গায় । 
ন্ুধাসম স্বরে পরিপুর্ণ বনস্থলী ; 
মধু প্রীয় মিশিতেছে কোকিল কাকলী । 


(২৯) 


সু,ল হুমমম কত মত সুরম্ন নিস্বনঃ ; 
সে রব শ্রবণে হয় পুলক জর্ুবন” 
যেই দিকে দৃর্টিপাত হয় দে সময়; 
স্বভাবের পরম! সুষম বৌঁধ হুম | 
পক্ষিরব ছলে যেন বাক্য নুমধুর ; 
নিশ্বাস বহিছে যেম মলয় মেহুর | 
কুন্দুম ভূষণ যেন অঙ্গে সমুদয় 
নীলবর্ণ উন যেন কেশ তাঁয়। 
এইরূপ অপরূপ শোভা দরখনে ) 
নুশীতল হয় প্রাণ প্রভাত ভ্রমণে 








লমাপ্ত। 


ধাতুবিহার। 


বর্ধা। 


তরু ভাব দেখি উদ্যত হয়ে বা 
করি আগমন, 
ধরি সমরের বেশ, আসিয়! হলো প্রবেশ, 
এম ভুবন, 

অগ্রে আপন বিষয়, দেখে যত জলাশয় 
প্রায় জল শুন্য ছি ভিন্ন সমুদয়, 
জল বিনে ব্যাকুলিত জলজন্ত চয়। 


যে সকল মরন মনোহর সাজে সাজিত, 
রাঁজীব রাঁজীতে, 

কম কুমুদিনী কুল, অন্যান্য জলজ ফুল, 
মাঝেতে মাঝেতে | 

সে চাকত! নাহি আর, জন বিনে তীঁটা সার, 
মৃণাল পড়েছে ছেলে শতদল ভরে, 

ফুটেছে পঙ্কজ যেন গঙ্কের উপরে | 


( ৩১) 


পুর্ব জলাগন্প অভিশয় শোভীয় শে চিত 
ছিল যে সকল। | 

সুস্থ হতো! পাস্ক জন, ক্রি লে দর়শান, 
নীর নিরমল, 

মৃচ্‌তরজ ছিলেোলে, জলজন্ত করি কোলে, 
ঢল ঢল ছুলে জল ভূলাত নয়ন, 

সেরূপ মোহিনী শোভ। আছে কি এখন |. 


নিদাঁঘের নির্দয়ত নয়নে পখন দেখি, 
জ্বলে ক্রোধানলে, 

বিপক্ষের অনুচর, সমুদিত দিনকর, 

গগন মগ্ুলে, 

প্রথমেতে তাই শূন্য, করিলেন লমাচ্ছন্ন ; 
ঘন ঘন ঘন ঘট। করিয়ে স্থাপন, 

সমরে প্ররত্ত যেন প্রারট র্বাজন | 

নিবিড় নীরদ.কুল, মিষ্নত ০০ গার, 
নভে। দেশ ঘেরি, : 

রণে বুঝি বযুহছভাবে, ভাবুক জমেডে ভাবে, 
সেই ভাব হেরি, 

তাছার তৈরব রব। বলে সবে নদ ্ 
সমর সীজেতে যেন করে, লিংহনাদঃ 
গ্রীষ্ম তাই গলায় তাধিক্কে পরমা | 


(৩২) 
গে ক্ণে ক্ষএ্রপ্রভ। করিছে খেল গগনে 
জলদের কোলে, ৃ 
সমরের উপাদাম।. যেন টির বাণ, 
নীল নভস্থুলে, 
ঘোর বরুণ রঙ্গে রত, তাই. ও না | 
বষ্ির ছলেতে যেন বাণ বৃষ্টি করে, 
পলাইছে গ্রীত্ব ভাই সভয় অন্তরে । 


গ্রীষ্মের সায় সদ্য ছিলেন আপনি কিন্তু 
সময়ের গুণে, 

সাহায্য করিতে আর,.. নাহছিক শক তীর, 
বিপক্ষের রণে, 

পূর্ব্বে খরকর জাল বিস্তৃত করি বিশীল; 
রোষাল ভাঁবেতে দদ। ছিলেন প্রবল, 

এখন সমর ভয়ে বুঝি ছীন বল। 


বেধে যে বছ্ছিত বায়ু দক্ষিণ হইতে ল দা, 
শন শন রবে, 
এখন নেভাৰ ভার, নাছি দেখা না আর, 
সময় প্রভাবে, | 

অরি-নিকরে দেখিয়েঃ বুঝি সভয় অন্তরে; 
বিপক্ষ পক্ষেতে হছল্গো!। সমরে লঙ্থায়ঃ 
একাকী ভারিয়ে শ্রীক্ম ভাই বাপলাক়।.. 


( ৩৩ ) 


প্রারটের প্রধান সহায় সমীরণ রণে 
আসিয়ে আপনি, 

তাই পূর্বদিক ছতে» বেশে যায় সমরেতে £ 
লয়ে কাদস্বিনী, 

করিয়ে ভীষণ রঙ্গ; বাদায় রণ তরঙ্গ, 
মৃষলের ধারে বাঁরি বরিষণ করে, 

গ্রীষ্ম তাই প্রস্থান করিছে স্থানান্তরে | 





জলধর দল দেখি খাঁগীনে, 
শিখরী শেখরে শিখি-নিকর, 
শিখিনীর সহ সরস মনে, 
নচিতেছে অতি ম্মমনোঁহর, 
ভাবের এমনি প্রভাব হয়, 
ভাঁবে ভাবে নিকটেতে উদয় । 


প্রণয়ে বাধিত যেখানে আছে, 
এইরূপ ভাঁব দেখি সেখানে, 
দুরে থেকে তার। ভাবয়ে কাছে, 
উভয়েতে সেই প্রণয়ী জনে, 
যথা দিনকর থাকে আকাশে, 
কমলিনী জলে আমোদে ভাসে । 


(৩৪ ) 


নিশকর কর দেয় শানে... 
কুমুদ প্রমোদে প্রকাশ, হুক - 
কত দুর গেখ জ্ভাবিটেক মনেও 

কি জানি কেমন আছে প্রণয়, 
এমনি তাহারা ভাবেক্স বশ, 
উদয়ে মেহিত অস্তে বিবরন । 


নাচিছে ময়,রী মরূরগণও 
আখহুমরি কিবা আবম পাক, 
নে ভাব দেখিয়ে ভাবুক জন* 
কত শত ভব ভীবিছে তায়. 
নানারন্গে যত হত়েছে আল!” 
শিরিগীলে যেন ঠাদের মলা |. 


এক উখদে করি শিরো ভূষণ, 
হাগীন খরবে মহীন হয়, 

শত শত চাদে করি সাঁজন, 
হবিক্ির'জ আজ শখৌখধরবে রয়, 
তাই বুঝি হ্বিরি তুলেছে মাতা” 
বাযানে কছিতে চাদের ক 


চু নটর টি রর নক্মনে,, 
শরমে মগন গগন চাদ, 


(৩৫ ). 


তাঁই বুঝি তিনি বিরস মনে, 

সশঙ্ষে ধরেছে শশাঙ্ক বদ, 
একব্হবনে দেখি চাদের রাশি 
তাই বুক্জি মেঘে লুফার শশী ॥ : 


অধোদেশে শিশী পাখীর খেল, 
হ্বীগীনে স্বঘনে ঘন মাঝাক্ষে . 
ক্ষণে ক্ষণে প্রভা দেয় চপলা» 
আহা। মরি ভায় কি শোভা করে, 
এভাঁব দেখিয়ে ভাবুকচয়, 
ভাবের .ভাঁবেতৈ মীন ছয় 


সেভাবেতে যেন স্বভখব বাল1, .. 
হুরিষে বরষা রাজার কাছে, 
সুখ সম্ভীষণে করিছে খেলা 
কাদশ্িনী ছলে বেণী শোভিছে, 
মাঝে মাঝে দেয় বিচ্যু, দেখা, 

. সীমন্তেতে যেন সিন্দুর রেখা। 


সীমান্তে সিম্দুর তড়িৎ হবান্টি, 

জলদেতে কেন জড়িত নহে, 

ভখবুকের' মনে ভব: জলাধি, 
ভাবের প্রবীব তরঙ্গ ঘঙ্ছেও। 


(৩৬) 


বরযষাঁর জলে বুঝি কাঁমিনী, 
ভিজে বলে শুষ্ক করিছে বেণী, 
আছে আছে মাঝে যাঁয় না দেখা, 
কেশ পাশে যেন পড়িছে ঢাকা । 





প্রারট প্রবল অতিশয়, 
গ্রীষ্ম তাঁই হইয়ে বিস্ময় 

থাঁকিতে না পারি আর, ত্যজিরাজ্য অধিকার, 
প্রস্থান করেন মহাশয় | 


অর্ক নিকরে করি জয়, 
সাধি অতি সমর হুর্জয়, 

প্রীর্নট প্রমোদমনে, প্রকৃতি যুবতিমনে, 
বিরাজেন আনন্দ হৃদয়। 


জলে পুর্ণ যত জলাশয়, 
দরশমে শোভা অতিশয়, 

বোধ হয় ম্বীয় কাজ,  সাধিতে বরষারাজ 
লাজায়েছে আপন আলয়। 


মহানন্দে তরঙগিণী-কুল, | 
মনোহর করি কুল কুল : 


(৩৭) 


অসি সাগর তরঙ্গে; মিশিছে পরম রঙ্গে, 
পরিপূর্ণ করি ভুই কুল। 


সাধিবাঁরে ভাবী মনৌরথ, 
তাঁই বুঝি চলে অবিরত, 

নহি জীন দিবা নিশি, পতি পাঁশে যেন অনি, 
প্রেম আশে হতেছে মিলিত। 


অশনিতেছে তরঙ্গিণীণণ, 
তাঁই বুঝি আনন্দে মীন, 

হুইয়ে তরঙ্গ ছলে, বাঁরিধি বাঁড়ায়ে জলে, 
করে করে প্রম আলিঙ্গন । 


সাগরের সলিল নিকর, 
নীলবর্ণ অতি শৌভাকর, 

তাহাতে আবার নীর,  মিশিতেছে তটিনীর, 
আসি অতি পরম সুন্দর | 


আহ মরি কিবা মনোহর, 
এক দেছে যেমন হরিহরঃ 
শোঁভিতেছে দেই ভাবে, ভাঁধুক জনেতে ভাবে, 
নয়নের অতি প্রীতিকর | 
ৃ 


10৩৮) 


বরষার দেখিয়ে বৈভব, 
গ্রীষ্ম তাই হয় পরাভব, 

তিন ভাগ আছে নীর, এক ভাগ মেদিনীর, 
মৃত্তিকা করিয়ে অন্নৃতর। 


জলধি প্রভৃতি জলাশয় 
বরষার বুঝি এ বিষয়, 

তাই শ্্রীষ্ম পেয়ে ভয়, খিঁয়ে পার নাছি হয়, 
লুকায়ে পৃথিবী মাঝে রয় | 


যদি যেত সাগরের পারে, 
তরে কি আনিতে আশু পারে, 

রণে হয়ে পরাজয়, পলায় পাইয়ে ভয়, 
যায় বটে আসে কিন্তু ফিরে। 


প্রান পাইলে অবকাঁশ, 
অন্নি যেন হয়েছে প্রকাশ, 

ক্রোধেতে দ্বিগুণ হয়ে, আগুণ জ্বালে আসিকে। 
পুর্ববমত করে সর্বনীশ। 


সেইরূপ দিয়ে খর কর, 
দগ্ধ প্রায় করে দিনকর, 


( ৩৯ ) 


সেই মত সমুদয়ঃ যেন শ্রীক্ষ সমুদয় ঃ 
হইলেন জীভ ভিতর | 


কিন্তু তীঁয় প্রী্নট প্রবল, 

প্রকাশিতে নাহি পীরে বল, 

কোথা হতে ঘনগীণ, আমিয়ে ঘেরি গগন। 
ঘন ঘন বরিষয়ে জল । 





নিদাঘ্বের প্রতি অতি হুইয়ে নির্দায়, 
বরষ। করিছে বেগে ৰরযণ জল | 

তাই বুঝি পৃথিবীর আনন্দ দয়, 
উত্তপ্ত! আছিল পূর্বে হয়েছে শীতল । 


কত শস্য, শোঁভিতেছে অঙ্গে সমুদায়, 
ভূষণ করিয়ে যেন করেছে ধারধ। 

আহ মরি যমোলোভা। কিনা শোভ। তায়, 
কাম্য! সদ ধরণ ছয়েছে এখন । 


কোন্‌ স্থান হরিৎ বরণে স্থুশোঁভিত, 
কোন স্থানে অরণ্য শ্যামল শোভা পায়। 

কোন স্থানে কুস্থম কানন ঘিকলিত, 
সিত রক্ত নীন পীত প্রন্ৃতি ভাঙ্গায় । 


( ৪৫) 


এভাবে স্বভাব যেন মনোহর হার, 
প্ীথিয়ে পরেছে গলে করিয়ে যতন। 

তাই অপরপ শোভ হয়েছে তাহার, 
দরশনে মুগ্ধ হয় ভাঁবুকের মন | 


অথব] নিদাঁঘ রাজ বরষার বলেঃ 
গরাঁজর হইয়াছে করি ঘোর রণ। 

তাঁই ব! প্রক্কতি পুঙ্গ বিকাশের ছলে, 
উপহাস করিতেছে প্রকাঁশি দশন। 


সময় পাইয়ে সুখে কৃষক নিচয়। 
বাজ লয়ে করিতেছে বপন রোপন। 

নেত্র পুলকিত হেরে ক্ষেত্র সমুদয়, 
হরিৎ আকারে শৌভ। ধরেছে কেমন। 


 তৃণরাজী বিজিত বরষার জলে, 
স্থলে স্থলে শোভা পায় অতুল চীকতা। 
গৌ, মেধ, মহিষ, ছা চরে পালে পালে, 
জুখ মেব্য মেঘি লবে ভ্রমে যথা] তখা | 


জলে পুর্ণ হইয়াছে যত জলাশয়, 


নদী খাঁল পুষ্করিণী প্রভৃতি সকল। 


(৪১ ) 


জলযান অঁরোঁহণে নাবিক নিচয়, 
ব্যবসায় স্থবিস্তার করিছে কেবল । 


নদী তীরে শ্রীম পল্লী নগরখদি যত, 
শৌভ1 পাঁইতেছে মনোহর স্থুষমায়। 

তত্র শস্য দান করে ক্ষেত্র অবিরত, 
বাণিজ্য কারণে দ্রব্য স্থুলভ তথায় । 


বরষা সময়ে মনোলে'ভ। বিশেষতঃ, 
শোভ। পায় তটিনীর তীরে যত গ্রাম । 

বাণিজ্য বশতঃ দ্রব্য আসে যায় কত, 
ক্ষেত্র রাজী দরশনে চিত্ত প্রীতিপান। 


কি স্থদৃশ্য শস্য-রাজী মীঝেতে গৌরবে, 
শৌভ। পা তটিনীর নীর মনোহর । 

বালি শয্যা মাঝে জল কলকল রবে, 
স্মৃতরঙ্গ মাল1 খেল করে নিরন্তর | 


একুল ও কুল কভু পরিপুর্ণ করেঃ 
ভাঁসায়ে বালুক রাঁশি' বেশে যায় জল। 

প্রবল প্রবাহ ধরি তীষণ আকারে, 
প্লাবিত প্রণন্তর ক্ষেত্র করিয়া! সফল | 





( ৪২ ) 


বরি বরিষারে শোভ্িতেছে আজ, 
স্বভাব বঁল', 

যেন কত ফুলে করিয়াছে সাজ, 
গিয়া? মীলা। 

যথা! শশী আসে, নিশী সুখে ভাঁসে ; 
দেখিয়! অল।। 


কমলিনী যেন সখিসাথে লয়ে, 
কুমুদিনীরে, | 

হাসিতেছে বদি স্থখের আলয়ে,, 
বিমল নীরে, 

মক্ষিকীর সহঃ পিয়ে অহ রহ, 
মধু ভ্রমরে ৷ 


রশজীব রাজীতে সাজিতেছে অতি, 
সরনি কুল, 
শিরোদেশ যেন ভূবিয়াছে সতি, 
শোভ! অতুল, ্‌ 
যখ। বাল। সাজে, কবরীর মাঝেঃ 
_. বেড়িয়া কুল। 


(৪৩) 


কেলি করে জলে জলচরগণ, 
পরম শোভ1, 

সরসী রূপসী হাসিতেছে যেন, 
মানস লোভা, 

যথা! মধুমীসে, মধুকরে এসে, 
কানন শোৌভ1। 


ফুটেছে কদন্ব কুসুম কাঁননে, 
শোভ। কি মরি, 

ভবুকেতে ভাৰে এরূপে ব। কেনে, 
আছে শিহরি, 

বুঝি জলজিনী, রূপে তারে জিনি-_ 
আছে সুন্দরী । 


কিস্ব! ছিল সাঁধ রব কুচছলে, 
স্বভাব হৃদে, 

সেভীব নাশিছে কোৌরক কমলে, 
সরসী হুদে, 

থর থর থরি, তাঁইবা শিছরি, 
সরমে কীদে। 


(৪৪ ) 


কেতকিনী কুল অতি কুতুকিনী, 
কানন মাঝে, 

বিকসিত। সিত পরণগ ব্যধপিনী, 
রত সাজে, 

তাই অলি শিয়ে, রজ মাখি গায়ে, 
পলখই লাজে। 


বুঝি ফুল ধনু কুস্থম নিকরে, 
ভিজিলে ভুজ, 

তখনি যখইয়ে কেতকি কান্তাঁরে, 
মাখয়ে রজ, 

যথণ ন্বিম্ন করে, ধুলি যুক্ত করে, 
অস্ত্রী সমাজ । 


জলজ স্থলজ ধন পরিমল, 
ফুল ভবনে, 

লুটি প্রভগ্রন স্বভাব চঞ্চল, 
চলে যতনে, 

স্রভি বিষ্তারি, আমোদিত করি, 
মৃছ খীমনে | 





সমাপ্ত । 


